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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
8 SO রবীন্দ্র-রচনাবলী
“সব মানুষের সামনেই ধর্মক্ষেত্রে ধর্মযুদ্ধ আছে, সেখানে মৃতো বাপি তেন লোকত্ৰয়ং জিতাং | কিন্তু অন্তত আমাদের কজনের জন্যে এ-যাত্রায় সে-ক্ষেত্রের পথ বন্ধ । এখানকার কর্মফল এখানেই নিঃশেষে চুকিয়ে দিয়ে যেতে হবে।”
“সব বুঝতে পারছি, তবু অস্তু, আমাদের দেশের কাজ নিয়ে কিছুদিন থেকে এমন কঠিন ধিক্কার দিয়ে তুমি কথা বল, সে আমাকে বড়ো বাজে ।”
“তার কারণ কী সে-কথা এখন আর না বললেও হয়, সময় চলে গেছে ।” “তবু বলে ।” “আমি আজ স্বীকার করব তোমার কাছে— তোমরা যাকে পেট্রিয়ট বলে আমি সেই পেট্রিয়ট নই। পেট্রিয়টিজমের চেয়ে যা বড়ো তাকে যারা সর্বোচ্চ না মানে তাদের পেট্রিয়টিজম কুমিরের পিঠে চড়ে পার হবার খেয়ানীেকে । মিথ্যাচরণ, নীচতা, পৰস্পরকে অবিশ্বাস, ক্ষমতালাভের চক্রান্ত, গুপ্তচরবৃত্তি একদিন তাদের টেনে নিয়ে যাবে পাকের তলায় । এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই গর্তর ভিতরকার কুশ্ৰী জগৎটার মধ্যে দিনরাত মিথ্যের বিষাক্ত হওয়ায় কখনোই নিজের স্বভাবে সেই পৌরুষকে রক্ষা করতে পারব না, যাতে পৃথিবীতে কোনো বড়ো কাজ করতে পারা যায় ।”
“আচ্ছা অস্তু, তুমি যাকে আত্মঘাত বল সে কি কেবল আমাদেরই দেশে ?” “তা বলি নে ! দেশের আত্মাকে মেরে দেশের প্রাণ বাচিয়ে তোলা যায়। এই ভয়ংকর মিথ্যে কথা
মধ্যে অসহ্য আবেগে গুমরে গুমরে উঠছে— এই কথা সত্যভাষায় হয়তো বলতে পারতুম, সুড়ঙ্গের মধ্যে লুকোচুরি করে দেশউদ্ধারচেষ্টার চেয়ে সেটা হত চিরকালের বড়ো কথা । কিন্তু এ-জন্মের মতো বলবার সময় হল না। আমার বেদনা। তাই আজ এত নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে।”
এলা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে, বললে, “ফিরে এসে অন্তু ।” “আর ফেরবার পথ নেই ।”
“অজায়গায় যদি এসে পড়ি সেখানকারও দায়িত্ব আছে শেষ পর্যন্ত ।” এলা অতীনের গলা জড়িয়ে ধরে বললে, “ফিরে এসো, অস্তু। এত বছর ধরে যে-বিশ্বাসের মধ্যে বাসা নিয়েছিলুম তার ভিত তুমি ভেঙে দিয়েছ। আজ আছি ভেসে-চলা ভাঙা নীেকো আঁকড়িয়ে । আমাকেও উদ্ধার করে নিয়ে যাও - আমন চুপ করে বসে থেকে না, বলে অস্তু, একটা কথা বলে । এখনই তুমি হুকুম করো আমি ভাঙব পণ । ভুল করেছি। আমি । আমাকে মাপ করো।”
“উপায় নেই।” “কোন উপায় নেই ? নিশ্চয় আছে।” “তীর লক্ষ্য হারাতে পারে, তৃণে ফিরতে পারে না । “আমি স্বয়ংবরা, আমাকে বিয়ে করো অন্তু । আর সময় নষ্ট করতে পারব না- গান্ধৰ্ব বিবাহ হােক, সহধর্মিণী করে নিয়ে যাও তোমার পথে ।”
“বিপদের পথ হলে নিয়ে যৌতুম সঙ্গে। কিন্তু যেখানে ধর্ম নষ্ট হয়েছে সেখানে তোমাকে সহধর্মিণী করতে পারব না।— থাক থাক, ও-সব কথা থাক। এ-জীবনের নীেকোডুবির অবসানে কিছু সতা এখনো বাকি আছে। তারই কথাটা শুনি তোমার মুখে ।”
'र्दी दब्लक्ष ?” “বলো তুমি ভালোবেসেছ।” “হা বেসেছি।” “বলো আমি তোমাকে ভালোবেসেছি সে-কথা তোমার মনে থাকবে আমি যখন থাকব না। তখনে ৷”
এলা নিরুত্তরে চুপ করে বসে রইল, জল পড়তে লাগল দুই চোখে । অনেকক্ষণ পরে বাষ্পরুদ্ধ
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